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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
শাস্ত্ৰই বার বার বলিয়া রাখিয়াছে যে, নারী নরের অৰ্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী, ধৰ্মকর্মের সহচরী। বেদের কোন যজ্ঞই পত্নী ব্যতীত হইবার জো নাই ; অগ্নিহোত্রী হইতে হইলে পত্নী চাহি । পৌরাণিক ক্রিয়াকর্ম পত্নীর সহিত করিতে হয় ; পত্নীসঙ্গ বজিত হইয়া তীৰ্থদৰ্শন করিলে সে দর্শন ব্যর্থ হয় ; শ্ৰাদ্ধ শাস্তিও পত্নীসহ করিতে হয়। শক্তিশূন্য হইয়া কোন যজ্ঞ করিবার উপায় নাই। দীক্ষা গ্ৰহণ করিতে হইলে পতি পত্নী একসঙ্গে লইতে হইবে ; জপ যজ্ঞ করিতে হইলে পতি পত্নী একসঙ্গে করিতে হইবো ; মহানিৰ্বাণতন্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন। যে, ভৈরবীচক্ৰে পত্নীকে শক্তিরূপে পাইলে অন্য নারীর প্রয়োজন হয় না । অন্য নারীকে শক্তি করিতে হইলে শৈব পদ্ধতিমতে তাহাকে বিবাহ করিয়া, পত্নীর পদে বরণ করিয়া, তবে চক্ৰে বসিতে হইবে । যাহার পত্নী নাই, তাহার কোন বৈধ কর্মে অধিকার নাই ; সে গৃহস্থাশ্ৰমে থাকিতেই পারে না। DBDDDBD BDS SBBYS KDK BDDBuD DBBBS DDDB DDSBK DBBBDD DBDDD হইবে। গৃহস্থাশ্ৰমে থাকতে হইলে বিপত্নীক পুরুষকে বিবাহ করিতেই হইবে। অবশ্য যদি কোন গৃহীর পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইলে স্ত্রীবিয়োগ হয়, তাত হইলে তিনি ইচ্ছা করিলে বানপ্ৰস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে পারেন । কিন্তু গৃহী কত্রী থাকিতে কইলে তাহাকে শৈব মতে বিবাহ করিয়া ঘর সংসার চালাইতে হুইবে , হঁহাই তন্ত্রের আদেশ । শঙ্করাচাৰ্য নারীকে নরকের দ্বার বলিয়াছেন, এই হেতু ব্ৰহ্মানন্দ গিরি শঙ্করাচাৰ্যকে খুব একহাত তিরস্কার করিয়াছেন। তন্ত্রমতে নারীই আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী-জগন্ময়ী-জগজননী ; সুতরাং নারী পূজনীয়া, অৰ্চনীয়া, সাদরে রক্ষণীয়। খ্ৰীষ্টানধর্মে নারীকে শয়তানের প্রলুব্ধা জীব বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। খ্ৰীষ্টানধর্ম অনুসারে নারীসঙ্গ শয়তানের প্ররোচনায় হইয়া থাকে। অতএব মেয়েমানুষ ও মৈথুন খ্ৰীষ্টানধর্মের সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাপাপজ। মনীষী শ্ৰীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্ৰিবেদী বলেন যে, খ্ৰীষ্টানধর্মের এবং হঠযোগী নিষ্কামধৰ্মীদিগের নারীর প্রতি এই বিতৃষ্ণার ভাব গোড়াকার বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবেই ঘটিয়াছিল। আমরা এ সিদ্ধান্ত অমান্য করিতে পারি না । কিন্তু মজা এই, যে ধর্ম বা সাধনপদ্ধতিতে নারীর অত্যন্ত নিন্দা আছে, সেই ধর্মের ধমিকগণ পরে লাম্পট্যদোষে দুষ্ট হইয়া অধ্যাপাতে গিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপতন লাম্পট্যদোষেই ঘটিয়াছিল ; শ্ৰীষ্টানধর্মের অধঃপতনও ঐ লাম্পটদোষেই ঘটে। পরে প্রটেস্টাণ্ট ধর্মের প্রচার হইলে খ্ৰীষ্টান ইউরোপ একটু সামলাইয়াছিল বটে, পরন্তু আবার
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